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বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি বিষয়ক ৪র্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
মহান ভাষা আন্দোলনের মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিকসহ জানা-অজানা ভাষা শহীদ এবং সকল ভাষাসংগ্রামীকে। 
গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দু’লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল শহীদকে। 
সুধী,
আপনারা এমন এক সময়ে এই সেমিনারের আয়োজন করেছেন, যখন একটি রাজনৈতিক জোট নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিরীহ মানুষকে পুড়িয়ে মারছে। তাদের পেট্রোল বোমা সন্ত্রাসে এ পর্যন্ত একশোর বেশি মানুষ মারা গেছেন। শত শত মানুষ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে মৃত্যু যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছেন। 
তখন বিএনপি নেত্রী ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে অবরোধ-হরতাল কর্মসূচি দিয়েছে। মানুষ তাদের এই ধ্বংসাত্মক কর্মসূচিতে সাড়া দেয়নি। এজন্য সাধারণ মানুষকেই পুড়িয়ে মারার কৌশল নিয়েছে বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাসীরা। তাদের সন্ত্রাসের হাত থেকে শিশু, বৃদ্ধ এমন কি অন্তঃসত্ত্বা মাও রেহাই পাচ্ছেন না। 
অজ্ঞাত স্থান থেকে দিনের পর দিন গায়েবী কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছে। কী অপরাধ করেছিলেন এসব সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ? 
১৫ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থীর এবং সাড়ে ৪ কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন আজ হুমকির মুখে। বিএনপি নেত্রীর মানুষের প্রতি ন্যূনতম দরদ নাই। মানুষের প্রতি ভালোবাসা থাকলে তিনি এ ধরণের ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি দিতে পারতেন না।
আমাদের তথাকথিত নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা সংলাপ-সংলাপ করে কয়েকদিন গলা ফাটালেন। মানুষকে যারা পুড়িয়ে মারছে, তাদের ব্যাপারে কোন টু শব্দ নেই। আমাকেই খুনীদের সাথে আপোষ করতে হবে। 
তাদের এই সংলাপের আড়ালের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এখন ফাঁস হয়ে গেছে। তারা এখন চুপ হয়ে গেছেন। 
বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাসীদের পেট্রোল বোমায় নিহতদের আত্মীয়স্বজন এবং আহতদের সমবেদনা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। আমি জানি, যাঁরা মারা গেছেন বা যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

তবু আমরা চেষ্টা করছি আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার। নিহতদের পরিবার এবং আহতদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে অন্ততঃ কিছুটা হলেও তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা আমরা করছি। 
ইতোমধ্যে আমরা ৮৪ জন রোগীর প্রত্যেকে ১০ লাখ টাকার পারিবারিক সঞ্চয়পত্র কিনে দিয়েছি। ৪ জন রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতের চেন্নাই পাঠানো হয়েছে। ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রত্যেক রোগীকে ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।
ঢাকার বাইরের হাসপাতাগুলোতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ নিয়মিত খোঁজখবর নিচ্ছেন।
সুধিবৃন্দ,
দেশ যখন অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা এ ধরণের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। আমাদের গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের ফলে গত ৬ বছরে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সামনে রোল মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশের একটি- বাংলাদেশ। 
আমরা ৬.২ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। মুদ্রাস্ফীতির হার ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় আজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৯০ মার্কিন ডলারে। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। 
দারিদ্র্যের হার কমে ২৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মানুষের আয় বেড়েছে। কর্মসংস্থান বেড়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে আমরা এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান করেছি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
দেশের অগ্রগতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বিএনপি-জামাত জোট যা করছে, তাকে কোনভাবেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বলা যায় না। তারা সন্ত্রাসী এবং জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। 
বিএনপি নেত্রী নিজেই নিজেকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁর চিকিৎসকরা বলেছেন তিনি সুস্থ আছেন। অথচ, শহীদ দিবসে তিনি শহীদ মিনারে গেলেন না। শহীদ মিনারে তিনি যাবেনই বা কেন? তিনি তো বাংলাদেশের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করেন না।
বেগম জিয়ার উদ্দেশ্য আজ জাতির কাছে পরিস্কার। দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পিছনের দরজা দিয়ে তিনি ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। আর সেজন্যই তার নির্দেশে পেট্রোল বোমা দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। 
দেশবাসীর কাছে অনুরোধ, আপনারা এদের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। দুষ্কৃতিকারীদের ধরিয়ে দিন। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। যারা মানুষ পুড়িয়ে মারছে, তাদেরকে আর যাই হোক, মানুষ বলা যায় না। বাংলাদেশের মানুষ এই দুর্বৃত্তদের কাছে কোনভাবেই হার মানবে না। আমরা এই মানুষরূপী হায়েনাদের প্রতিহত করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আনব, ইনশাআল্লাহ।
সুধী,
জাতির পিতার উদ্যোগে স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশে প্লাস্টিক সার্জারির যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর জাতির পিতা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অর্থোপেডিক সার্জন ডা. আর জে গার্স্টকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। তাঁর অনুরোধে বঙ্গবন্ধু ভারতীয় প্লাস্টিক সার্জন ডা. পি বেজলীলকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। 
জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর চিকিৎসা শাস্ত্রের এ শাখার উন্নয়নে কোন ব্যবস্থা কোন সরকার নেয়নি। এই দীর্ঘ সময়ে দুর্ঘনাজনিত কারণে প্লাস্টিক সার্জারির প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি দেশজুড়ে অগ্নিকাণ্ডর ঘটনায় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ। 
১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা সরকার গঠনের পর অগ্নিকান্ডের শিকার হওয়া রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে ১৯৯৭ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট দেশের সর্বপ্রথম বার্ন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করি। 
কিন্তু পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার এই ইউনিটের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও সুযোগসুবিধা দিতে অনীহা প্রকাশ করে। ২০০৯ সালে আমরা পুনরায় সরকার গঠনের পর ইউনিটটিকে সচল করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। 
এরই মধ্যে ২০০৯ সালে সংঘটিত হয় নিমতলির ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ড প্রাণহানির ঘটনার পাশাপাশি আহত দগ্ধ রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সরকার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। 
পাশাপাশি সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংস্থা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় আমরা এই মানবিক বিপর্যয় মোকাবিলা করতে সক্ষম হই। অগ্নিকাণ্ডের শিকার আহত মানুষের পুনর্বাসন এবং স্বজনহারাদের দায়িত্ব তখন আমি নিজ কাধে তুলে নিয়েছিলাম। 
সরকার প্রধান হিসাবে, তখন বার্ন ইউনিটে এসে ইউনিটের শয্যা সংখ্যা বাড়ানো থেকে শুরু করে জনবল বৃদ্ধি, চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ এবং সারাদেশের সকল মেডিকেল কলেজে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট দ্রুত স্থাপনের নির্দেশ দেই। 
যারফলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ৫০ শয্যার বার্ন ইউনিটকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা সম্ভব হয়। বার্ন ইউনিটের জন্য রাজস্বখাতে ১৫৬টি পদ সৃষ্টি করা হয়। পাশাপাশি সরকারি ১৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং নিটোর ও ক্যান্সার ইন্সটিটিউটসহ মোট ১৬টি প্রতিষ্ঠানে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগ চালু করা হয়। এ জন্য রাজস্বখাতে চিকিৎসকদের জন্য ৯৮টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। 
অগ্নিদগ্ধ রোগীর চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সরকার এরই মধ্যে ১০০ শয্যার বার্ন ইউনিটকে ৩০০ শয্যার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটে রূপান্তরের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করেছে। 
ইতোমধ্যে ইন্সটিটিউটের প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছি। চলতি শিক্ষা বর্ষ হতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীনে এমএস রেসিডেন্সি কোর্সে ইন্সটিটিউটে ৮ জন শিক্ষার্থীর ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। 
পাশাপাশি চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণে সরকার ইন্সটিটিউটে ১০ শয্যার অত্যাধুনিক বার্ন আইসিইউ স্থাপন করেছে। এর মাধ্যেমে অনেক মূল্যবান জীবন রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। 
এছাড়া অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়ে শ্বাসনালী পুড়ে যাওয়া রোগীদের চিকিৎসায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তির হাইপারবারিক অক্সিজেন চেম্বার সংযোজন করা হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ রোগীদের আধুনিক পদ্ধতিতে ড্রেসিং করার জন্য ‘বার্ন ট্যাংক’ সংযোজনের লক্ষ্যে প্রায় ১০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। 
নবীন চিকিৎসকদের মাইক্রোসার্জারিতে হাতে কলমে প্রশিক্ষণদানের জন্য ১০টি অত্যাধুনিক বেঞ্চ মাইক্রোস্কোপের সমন্বয়ে উপমহাদেশের বৃহৎ ড্রাই মাইক্রোসার্জিকাল ল্যাব আমরা এই হাসপাতালে স্থাপন করেছি। 
সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যেসকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হাসপাতালটির আধুনিকায়নে এগিয়ে এসেছেন, আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 
সরকার জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অগ্নিদগ্ধ রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট চালুসহ পর্যায়ক্রমে উপজেলা পর্যন্ত বার্ন ইউনিট চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী ইন্সটিটিউট পূর্নাঙ্গরূপে চালু করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ জনবল তৈরি করা সম্ভব হবে বলে আমি আশা করি।
সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী বিষয়ক ৪র্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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